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মুদ্রক 5 

ফিনিক্স প্রিপ্টার্স 

২. চোরবাগান লেন, 
কলিকা তা-৭ 


মলয়শক্কর দাশগুগ্ু 


ভুমিকা 

ভারতের নবযুগ ধীর প্রবর্তন করেছেন, সেই গোষ্ঠীর 
মধ্যে জওহরলালের স্থান প্রথম শ্রেণীতে--ইতিহাসে তার 
কীধ্তি অমর ভাষায় লেখা থাকবে । 

ধারা ভার সাহচর্য করার সুযোগ পেয়েছিলেন - তারা 
সকলেই তার স্বভাবসিদ্ধ নানা গুণে মুগ্ধ হয়ে রয়েছেন । 

'বাপু'র কাছে তিনি অহিংস! মন্ত্রে দীক্ষা পেয়েছিলেন__ 
কর্ণধার সেইটিকে গ্রুবতারা ভেবে ভারত-তরীকে 
চালিয়েছিলেন বিপদ-সঙ্কুল রাজনৈতিক সমুদ্রের মধ্যে । 

নেহেরুর অহিংসানীতির উপর আর আমর] আগেকার 
মত ভরসা রাখতে পারছি না । 

তবে তার দেশপ্রেম, জনসাধারণের প্রতি তার অকৃত্রিম 
সহানুভূতি ভারতের কৃষ্টি ও আদর্শের উপর তার 
অবিচলিত শ্রদ্ধা ও সর্বোপরি স্বাভাবিক উদার্ধ ও শালীনতা 
_ভারতের সধসাধারপণকে মুগ্ধ করে রেখেছে । 

তার সমকক্ষ মহাঁষানব এ যুগে সারা বিশ্ব খুঁজলে বেশি 
মিলবে না । 

বাংলার কবিরা তার প্রতি যে “অনিবাণ” শ্রদ্ধাঞ্জলি 
দিয়েছেন-_ তা আমাদের সকলের, মনের কথাকে ভাষা 
দিয়েছে । 

তরুণ কবিগোষ্ঠীর এই * প্রচেষ্টাকে আমরা আন্তরিক 
অভিনন্দন জানাচ্ছি 

আশা করি বাংলাভাষী সকলের কাছে পুন্তিকাটির 
যথেষ্ট আদর ও প্রসার হবে। 


এগ 


নি হ্‌চী £ 


প্রতিবেদন £ কৃম্দরঞ্জন মল্লিক £ কালিদাসরায় £ 
নরেন্দ্র দেব ঃ সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় £ প্রেমেজ্র মিত্র £ 
অচিস্ত্যকুমার সেনগুপ্ত £ কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় £ 
মনীশ ঘটক £ বনফুল £ সঞ্জয় ভট্টাচার্য  ছুমাযন কবির £- 
বন্দে আলী মিয়া £ দক্ষিণারঞ্রন বস £ দিনেশ দাস £ 
সুভাষ ম্বখোপাধ্যায় 5 হরপ্রসাদ মিত্র £ স্শীল রায় £ 
গোপাল ভৌমিক ঃ বাণী রায় ঃ নীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী £ 
জগন্নাথ চক্রবর্তী ঃ উম দেবী £ গোবিন্দ চক্রবর্তী £ কৃফ ধর £ 
গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় £ দুর্গাদাস সরকার £ সুনীলকৃমার 
চট্টোপাধ্যায় £ আনন্দ বাগচী £ দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় £ 
সুনীল বসু £$ অলোকরঞ্জন দাসগুপ্ত £ বিশু মুখোপাধ্যায় £ 
কবিতা সিংহ £ কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত £ জয়ন্তী সেন ঃ 
সবকূমার রায় £ নচিকেতা ভরদ্বাজ £ মলয়শঙ্বর দাশগুপ্ত $. 
ধীরেন ভৌমিক ঃ রমেন দাস £ হরেন ঘোষ £ শিপ্রা পাল 
শান্তনু দাস £ মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ৫ হরিহয় গে £ 
সুনীল হাজরা £ বরুণ মন্ভবমদার 2 গোঁতম গুহ £ ম্বপাল 
বসুচৌধুরী £ রামচজ্ বন্দ্যোপাধ্যায় £ রুজরেন্দব সরকার । 


প্রতিবেদন 


ও একটি নাম-_যা পরথবীর আনাচে কানাচে প্রতিটি 
ধূলিকণার সাথে পরিচিত । পরথ্বীতে এমন দেশ বোধহয় খুব 
কমই আছে যেখানে ভার পদরেণুব ছোয়া পড়েনি । যে পুরুষ 
দীর্ঘ পঞ্চাশ বছ:রর ইতিহাসে একটি সুবৃহৎ এতিহাপূর্ণ দেশের 
প্রতিনিধিত্ব করেছেন, সে পুরুষ ছিলেন কবি । [নি হাঁসতেন, 
গল্প করতেন, লিধতেনও কনে কি: সময়ের সীমা তার নাগাল 
পাঁয়নি। পথিবীন 'প্রুতিটি মানুষ তাকে জানতো, বুঝতো, 
গাবার সমালোচনা করতো । মানুষ যখন বাঁচে, বাচার 
লক্ষণই সমালোচনা ! কোন মানুষই পরিপূর্ণ নয় । 

তার রাজনৈতিক জীবন বলুদিনের, তাই তার স্তুতি-নিন্দার 
টিবি এখন পাহাড্ড হয়ে দিয়েছে । প্রথিবীর সব প্রাস্ত থেকে 
এ পাহাড় দেখা যায় । এ পাহাড়ে ফুলের বাগান বখন আছে 
ভখন কাটার বনও থাকবে নিশ্চয়ই | 

শান্ডির পায়রা উডিয়ে তিনি স্বপ্প দেখেছেন! ভার কল্পনার 
শীস্ভিরাজা, এক নিখিল গড়বার জন্যে সতেরো! বছর ছোটাছুটি 
কারেছেন। খুইয়েছেনগ কতো কি। হয়তো তার সব কল্পনা 
বাস্তবে রূপায়িত হয়নি । লাল গোলাপের কুঁড়ি ফোটার আগেই 
হয়তো ঝরে পড়েছে । 'শাই বলে কি প্রেমিকের প্রেম ব্যর্থ 


একদিন হয়তো পুথিবীতঠে শান্তি নামবে । কোটি 
শিশু হাই তুলে চোখ রগড়ে একগাল- হাসি ছিটিয়ে সার 
দিয়ে এসে দাড়াবে: কার সামনে ! একটি রক্ত গোলাপ 
আর এক নমনিবাণ শিখা অশ্থরীক্ষে হাত তুলে ভয় 


৪১ 


জানাবে, "আমি আছি, আমি থাকবো -""খেতে-- খামারে শিল্পের 
মন্দিরে""- 

শুধু স্তব স্তৃতি করতে হবে এমন কোন ধরারবাধা ফরমায়েস 
ছিলো না ।. হুর্ভাগ্যের বিষয় তবুও কয়েকজন কবির কণছে 
আবেদন নিবেদন সত্বেও শেষ পর্ষস্ত তাদের রচনা সংকলনতূক্ত 
করার সৌভাগা হয়ে উঠলো না। প্রত্যেকের অন্তরের কথা 
জানবার অদমা ইচ্ছা জেগেছিলে।। রাজনৈতিক জীবনের 
আড়ালে যে পুরুষ লুকিয়েছিলেন সেই লুকোনো অবয়ব কার 
চোখে কেমন ভাবে ধরা দিয়েছে জানবার বাসনাতেই এই 
কলন । 

শিল্প ও সংস্কৃতির পূজারী বাঙলা দেশের 'প্রায় সব কবিই 
₹কলনের আশ্বানে সাড়া দিয়েছেন। এগিয়ে এসেছেন 
নিঃম্বার্থভাবে | 

বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও জাতীয় অধ্যাপক পরম 
শ্রদ্ধেয় সতোন বোস সংকলনের ভূমিকা লিখে দিয়ে আমায় 
চিরখণী করে রেখেছেন । 

ধাদের দানে আমার এই সংকলনটি প্রকাশিত হলো 
তাদের সবাইকে জানাই আমার শ্রদ্ধা । আর ধারা নামের 
আড়ালে থেকে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদের ও বন্ধুপ্রতিম 
কবি মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্/য়, শ1গ্তগ% দাস, রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
ও স্থনীল হাজরার প্রতি রইলো আমার আস্তরিক 
কৃতজ্ঞতা । 

স্বল্প সময়ের গণ্তীতে এ সংকলন প্রকাশত হওয়ায় গ্রন্থনায় 
কিছু ভুল-ত্রুটি থেকে গেল। এ অনিচ্ছাকৃত ক্রটি আশা করি 
পাঠকেরা মার্জনা করবেন । 


রুন্দেন্দু সরকার 


৩ 


কুমুদরগুন মল্লিক 


জহরলাল 


শিক্ষা, দীক্ষা, প।শ্চাতোর, ভারতের দেওয়া মন-- 
ক্ষমা তিতিক্ষা তবো সংযমে তুমি খাটি ব্রাহ্মণ । 
কমল কোমল হৃদয় তোমায় সদাই নয়নে জল-_ 
তাপসের মত কঠিন কঠোর--বিপদে অচঞ্চল । 
তুমি ভারতের কুমার কিশোর শ্রেষ্ঠ স্বসম্ভতান__ 
তুমি অনস্তকীতি তোমাব জ্যোতি যে অনির্বাণ । 
নুতন যুশের অজ্জুন তুমি আমাদের ফাস্তনী 
যতবূ'প তত ভাবৈশ্বধ্য তেমনি ও জ্ঞানী গুণী । 
মহাভারতের ম্বত্তিক' সাথে তব অনস্ত যোগ 
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৯১ 


কালিদাস বায 
সহারথ নেহরু 


মহাকাব্যের চরিত্র তুমি মহাকবি ছাড়া ভবে 
বর্ণিতে ভব বিরাট চরিত্র কাহার স্পর্ধা হবে ₹ 
মোর অক্ষম জেখনীটি নাভি সবে 
নয়নে অভ্র করে । 
যা বলিব ভাবি বলিতে ভুলিয়া যাই 
অআাধ্ধতের শোকসাগরে পাই ন। থাই । 


গারতবর্ষে অর্ধশতক বর্ষের ইতিহাসে 
আর কাহারেও হেরি না তোমার পাঁশে 
যার পানে চেয়ে চেয়ে 
অস্থির মতি স্বস্তি লভিবে সাস্তন। বাণী পেকে । 


জনি জানি দেব ভুমি তে? অমর নত, 
তাই বলি এই বেদনা গুবিষহ, 
কেমনে ভূলিব বলিলে না মহারথ, 
তাইতে। কাদায় নয়ন ধাঁধায় ভারত-ভবিষ্কাৎ । 
এখনো যে তার দ্বচেনিক ছদ্দিন 
এখনো ভারত নিয়তির পরাধীন 
জ্রকুটি হানিশে পাল ৩চাতে লালি-চীল 


তপে অজিত দুর্জয় গুরুভার 
তব গুরুদেব সশিলেন তোম1, তাতভারে নমস্কার । 


এই দেই স্বাধীনতা 
অর্জনে তার সহিনে ষতেক ব্যথা 
রক্ষণে তার ঢের বেশি ক্রেশ বরণ করিলে তুমি 
সারা এ বিশ্বে মহামহীযসসী হইল ভারতভূমি ৷ 


১২. 


কত সঙ্কট কত সমস্থ করিয়াছে অভিযান, 
বিল্প ব্যাঘাত দল বেধে এলে! কে কব্রিল তাবে আপ 2 
কাহার প্রখর মনীষা শৌর্ধ সর্ংসহ! নীতি | 
দ্ুরিল সকল চক্রান্তের ভীতি £ 
বিশ্বজিতের দাতা 
নিস্পেঘষিত নিহসম্বল নিঃম্বগনের জাতা 
আপনারে তুমি নিহশেছষে দেশে করিয়া গিয়াছ দান 
খুগ-সুগাজ্ত ব্যাঁপশ দে দানের কেবা কনে পর্রিমাপ । 
প্রস্লাঁগ তীর্থে শীলাদিতেদক্ মতো 
সব বিতরিয়া। দীনবেশে তুমি বুদ্ধ চরণে নত । 
ভারি মতো রাজধম্ পালন কক্সিস্াছ অবিরাম ! 
ক্রাম্ত আত্ম। চাতিল তামার সুষপ্তির বিশ্রাম । 
ঘুমাও দ্বমাও তুমি 
ললাটে তামার বুলাইছে পানি জননী ভার তত্ভূমি 


জীবনের ব্রত উদ্যাপি বীর গেলে তুমি আজ চলি 
সাবা দেশে শোকে উৎকশ্ঠার অনল উচ্চিল জ্বি, 
বুম কুণুলী ব্যাপ্ত তাহার সারা এ 
এসিক্সা। জুড়ে 
তে অনলে তব নশ্বর তনু পুড়ে । 
সহস। গিরীশ শ্রঙ্ষে তোমার ভাস্বর তনু হেরি ॥ 
মাভৈঃ মাঁভৈঃ বালী ঘোোষিত্ডেছে তব 
বরাভক্ ভেরী । 


৮১৬৬০ 


নরেন্দ্র দেব 
জহরলাল 


জীবনে তিনি কাউকে কষ্ট দিয়েছিলেন কিনা জানিনা 
কিন্ত দূর করতে চেয়েছিলেন সকলেরই দুঃখ কষ্ট । 
দুষ্টের দমন করতে পেরেছিলেন তিনি একথ1 মানিনা । 
তার প্রো বয়সেও যৌবনোদ্ধত দেখেছি তাকে স্পষ্ট ॥ 


জনগণের বিশ্বাস ধথাসাধা পেয়ে চলেছিলেন তিনি, 

ভারতবাসীদের ভালোবাসতেন ঠিক ভাইয়ের মতোই 

অহিংস! মন্ত্রে দীক্ষিত হলেও হিংসায় ভীত হতেন না যিনি, 
মুসলমানকে আত্মীয় বোধে ক্ষমা করতেন, অপরাধ করুক তাঁরা যতই 


অপরাধীকে ক্ষম। করলেও অপরাধকে চেয়েছেন দমন করতে ; 
সমাজ-তান্ত্রিক শাসনের তিনি ছিলেন একান্ত অনুরাগী, 
লজ্জিত হতেন না বহু সম্মান ও সমাদরের মকুট পরতে । 
তাকে ভয় করতে! মনে মনে যাদের মনটা ছিল অন্যায় দাগী । 


তার চরিত্রে কখনো গৌরবের বিকার ঘটতে দেখা যায়নি ; 

তিনি হাসতেন, গল্প করতেন, বই পড়তেন লিখতেনও কতো কি; 
ভাষণ দিতেন সমাহিত চিত্তে, সময়ের সীম! তার নাগাল পায়নি ! 
সকলের শ্রদ্ধা! ও প্রেমের পৃজী পেয়েছে আর কেউ তার মতো কী ? 


একটু বেশি ভাবতেন তিনি কোনও কাজে হাত দেবার আগে, 
নিঃশেষে কিছু মিটিয়ে ফেলান দুঃসাহস ছিল না তার 

দুকুল রেখে চলার চেষ্টাই সব ব্যাপারে তার মনে জাগে । 
প্রীতির প্রভাবে চেয়েছিলেন তিনি সকল অশ্রীতির সমাহার ॥ 


মানুষের প্রতি প্রেম আর প্রেমের প্রতি বিশ্বাস-_ 

এ ছিল ভার হৃদয়ের দেবোপম হুর্বলতা, 

বিশ্বের মৈত্রীলাভে চেয়েছিলেন ফেলতে সহজ নিঃশ্বাস 
জহরলালের মনে ছিল গীঁথ1 এক শশবের রূপকথা ॥ 


১৪ 


সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় 


রাঙা গোলাপ মাল 


স্কুলের মালায় সাজিয়ে ভালা ঈীড়িয়ে ছিলাম 

বাহির আঙিনায় 
থম-থমে সেই দুপুর বেলায় £ 
ভাবছি এবার যাই ফিরে যাই, মালার কুসুম 

ছড়িয়ে দিয়ে যাই । 
সে-ই যদি আজ হারিয়ে গেল, কোনে! সাজ্বনাই 
আনবে নাকো অন্ধকারে আলো!-কর। অনন্ত বিশ্বান ॥ 
হঠাৎ যেন কিসের আভাস 
সরিয়ে দিল গুমোট হাওয়ার তণ্ত হাহাকার, 
ঘৃচিয়েদি সকল বাধ। ; সকল বন্ধদ্বার 
এক নিমেষে খুলে গেল । ডাক দিল কে-- 

“এস এস ঘরে ।” 


বিশ্বচরাঁচরে 
সেই ডাকে আজ লক্ষ কোটি মালার ফুলে ফ্কুলে 
হৃদয়-সাগর উৎলে-পড়। বিদায়-ব্যথা উঠেছে দলে দুলে 


আমার হাতে ছিল মালা, রাঙাগোলাপ-মালা, 
তোমার প্রিম্্ প্রতিদিনের আধ-ফোটা স্কুল গন্ধমধূ ঢালা 
তাই দিয়ে যে দেঁথেছিলাম অনেক আশা ক'রে 
চোখের জলে ভিজিয়ে মালা বিছিক্পে দিলাম 

তোমার বুকের পরে । 
তোমার মুখে ফুটল হাসি, চিরকালের সেই যে চেনা হাসি, 
স্কুলের ব্যথ। জুড়িয়ে দেওয়।, তাইতে। ভালবানি, 
ভালবাসি তোমায় প্রিয়, যেমন বাসে চন্দ্রসূর্যতারা 
হারিয়ে শিযেও নয়ক্ো তোমা-হারা। 
এই পৃথিবী ; জপ্ম জণ্মাস্তরে 
ভাঙলে খেল সন্ধ্যেবেলা মায়ের আচল ধ'রে 
ফিরবে তুমি চিরদিনের চেনা আপন ঘরে 


প্রেমেল্দ্র মিত্র 
জ্যোতিক্ষ সত্তা 


কালপুরুষের ধনু 

নিদাঘের অভিশপ্ত রাতিরশেষে কোনো 
অকস্মাৎ দিল কি টহ্কার £ 

ক্ষীণবৃস্ত নক্ষত্রের! ঝরে গেল আতঙ্ক-পাঞ্ুর ! 


বিহ্বল প্রভাব এল শোকাহত আরক্ত নয়ন ॥ 


অলীক কল্পনা জানি? 
অরণ্যে ও সমুদ্রে পরতে 
পৃথিবীর ভাটে মাঞ্ে ঘাটে 
জীবনের রাত নিত্য বয়ে যাবে ছেদহীন বেগে, 
স্তব্ধ কোনো মুহুর্তও 
কোনখানে হবে না নিথর । 
সৃষ্টির প্রবাহ বুঝি চির-উদ্দীসীন 
জন্ম স্বত্যু-ডোর হ'তে খসে গিয়ে তবু, 
একটি জ্যোতিঙ্ক-সত্! 
মানুষের ইতিহাসে 
রেখে দিয়ে গেল না কি 
সূর্বাংশের শাশ্বত স্বাক্ষর । 
স্বাক্ষর, না অবিনাশী সঙ্কলের বীজ । 
যেখানে প্রাচীর তোল। 
দেশে দেশে মানুষে মানুষে, 
শক্তির সংগ্রাম যেথ। 
লোভে, দস্ভে, হিৎসাক্স নির্সম 
শঠতা ও কোটিল্যের শ্লাঘামত 
কন্টকিত রক্তাক্ত প্রাস্তরে 
(সেইখানে অঙ্কুরিত সে-বীজের সত্যমুল প্রীতির পাদপ 
দুর করে" সব ভেদাভেদ 
অগণন প্রসারিত পত্রপুষ্প পুর্জিত শাখায় 
একদিন সারা বিশ্ব ছেয়ে 
বিছাইবে সুবাঁসিত ছক । 


১৬ 


অচিস্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 


জওহরলালের গোলাপ 


নিত্য দেখি তবু থাকি তৃষিত নয়নে ॥ 
প্রত্যহের প্রথম সাক্ষাৎ তুমি, রঙিন গোলাপ 
প্রত্যহ অপরাজেক্স প্রতাহ অমর 
যেন কোন স্থনিপুণ গুণীর আলাপ 
কন্টক কঙ্কালে স্থির কষ্টের আসনে 
ধাজু নিষ্ভ । তুমি বুঝি রক্তাক্ত মাটির প্রত্যুতর 
কঠিনের রোমাঞ্চে রক্তিম । আপনার দানে তুমি দালী, 
অতীতের স্বপ্রমাখা প্রাশে প্রাণে তুমি এক বিস্তীর্শ আগামী । 
কত রেশ ক্ষয় ক্ষোভ দ্রোহ-দ্বন্্র আঘাত-হনন 
পার হয়ে এই এক উল্লসিত দীপ্ত জাগরশ-_ 
বিনিদ্রিত। কুগুলী শক্তির । এই এক ফেনাস্তিত তীক্ষ উদ্ধগতি 
ব্যথার প্রদীপ-জ্কাল! চিরস্তন আনন্দ-আরতি । 
সভার গহন হতে ডেকে আনো গভীরের বসের উৎসার, 
শোনা যায় বৃন্তেদলে কবে কার শৃঙ্গলে বঙ্কার । 
তাইতো! তোমারে যক্ধে গেথে রাখি বুকের নিভৃত কছনকাছ্ি 
যতদিন তুমি আছ পৃথিবীতে আমি রব বীচি 
হর্গম চূড়ায় তুমি ছঃসাধ্যের সাধ 
প্রথমে প্রয়াস, শেষে প্রপূর্ণ প্রসাদ ॥ 


টি 


কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 
লাল গোলাপ 


হিমানীর শ্বেত হাঁসি কঙ্কাল হাসির মতো 

চাপা দিয়ে রক্ত আর তদেহ কত 

ধু-খু করে। 

বোব1 এক হাহাঁকাঁরে 

কোঁটি-কোঁটি হৃদয়কে নাড়া দেয় গ্রামে ও শহরে । 


তবু জানি এই মাটি এই আলো এই যে আকাশ 
ভাঙবার নয় 

তোমার শপথে তাঁর ঘটেছে প্রত্যয় । 

রানুমুক্ত সময়ের স্কত নিশান 

ঘুমে আর জাগরণে দিয়ে যায় হানা 

সীমানা, জীবন-সীমাঁনা । 


একদিন গলবে বন্ধক আনবে জোয়ার 
গোলাপ ফুলের 
প্লাবন ছাপিয়ে যাবে হদর কুলের । 


সেখানেতে কোনো বোম ফাটবে না 
কোনে তরোয়াল লাল ফুল কাটবে না ॥ 


১৮ 


ঘোডসওয়ার, ঘোড়সওয়ার শেন, 
মকু দিশস্তে নেই সীমাস্ত কোনো! । 
এই ওয়েসিস্‌ ! ওই ধু ধু প্রান্তর, 
আজ বর্ষণ, কাল আগুনের ঝভ । 
শুকৃনো ফসল হ্টান্ডীও খেজ্জর ডালের 
কর্পশদন মেটাবে খিদে এ পঙ্গপালের ! 
তাই চেয়েছিলে তণ্ত বালুর পাবে 
ৌছুতে কোনো শস্য শ্যামজ দেশে 

2 দৈন্য কানুন আদ্যিকেলে 
[যেখানে করাল কালো চায়া নাহি ফেলে, 
প্রেমের দেবতা যেখানে মধুর হেসে 
নিম্নল করে মলিন মর কাড়ে । 
বেছুইন ০সই স্বপ্রপুরের চাবি 
কারে দিযে গেলে, ছল ছল চোখে ভাবি ॥ 


বনহুুল 


জয়--জয়- জয় 


স্বত্যুহীনের কাছে সসঙ্কোচে আসিল মরণ, 
সসম্ভ্রমে নিবেদিল, হয়েছে সময়-_ 
তারপর লক্ষ কণ্ঠে, জয়, জক্স নেহরুব্র জয় ॥ 
০স বিক্বাট জয়ধ্বনি প্রসারিত হল বিশ্বময় 
সে বিরাট বর্পঘট। আকাঁশের জাগল বিল্পক্স 
জয়, জয়, জয়, জয়, নেহরুর জয় । 
কবি, নেতা, হে বীর নিয় 
লা, শা, কোন কথ! নয় 
জয় জয় শুধু জয় জয় 
যুগ হ'তে সুগাস্তরে হউক অক্ষয় 
জয় জয় শুধু জগ জয় । 


সঞ্জয় ভট্টাচার্য 
কাশ্নীরইন্দিবর নেহরু-স্মরণে 


চাইনি তো নীহারিকা-_-আকাশ-শঙ্গায় ছায়াপথ 
নেহারি ভ্রিনেত্রে তাই, ইন্দিবর, কী নিমাণ করে গেছ দর ভবিষ্কাৎ- 
মুক্তির উদার ক্ষেত্র-_সৃতমিত রমণী সমাজ ! 


কী ভাগে রজনী ভোর আজ-_ 


চজ্রভাগ্পা তীরে তবু আছে জন্বৃত্বীপ 
হাজার হাজার বছরের আলো--লীলনহরের সিস্কৃটিপ ! 


ন্ট ৯ 


হুমায়ুন কবির 


জওহরলাল নেহক 


প্রথম শৈশবে তুমি এদেশের রেসেছিলে ভালে! 
আকাশের দীপ্তনীল, বৈশাখের অস্কুরস্ত আলো? 
গঙ্গা যমুনার ধারা, হিমাদ্রির উত্তুঙ্গ শিখর, 
বনানীর ঘলছায়া, দৃরব্যাপি বিরাট প্রাস্তর 
বেজেছে তোমার প্রাণে ঝংকারিত প্রতিধবনি তুলি । 
ভারতের জনতারে প্রাণ দিয়ে বেসেছিলে ভালো, 
সেই প্রেম চিত্ে তব অনিবাশ যে দীপ জ্ঞাল।লো, 
তারি দীপ্ত চিরদিন জীবনেরে করেছে উজ্জ্বল । 
দৈনন্দিন জীবনের যত দ্বহখখ যত অমঙ্গল 

অতিক্রম করি তাই দেখিয়াঁছ আত্মা! অনিবাণ । 
দারিদ্র্য পীড়িত গৃহে রোগশোক অনাহার ভুলি 
গ্রামবাসী কিষাণের অস্বতের লাগি যে সংগ্রাম, 
করেছে তোমারে মুগ্ধ, তুমি তারে করেছ প্রণাম ॥ 
স্বতুযুঞ্জয় আজি তুমি, কণ্ঠে তব বিজয়ের গান । 


ন্ট 


শরোত্তিম নেহরু 


পুরুষ সিংহ ওহে লহো নমস্কার 

তোমারে হেরেছি আর জানায়েছি শ্রদ্ধা বার বার । 
কোটি কোটি মানবের জয় করি হৃদয় আসন 
বীধিয়। শ্ীতির ভোরে স্লেহ দিয়া করেছে! শাসন । 
বাপুজীর প্রতিনিধি--সেবার সাধনা মনে তার 
কারার প্রাচীর মাঝে পেয়েছিলো! প্রেম বস্থধার-__ 
ভারতের বীর পুত্র_চিভ্ে তার ত্যাগ আর ক্ষমা 
তাহার পরশে দেশ হলো মৃক্ত চির মনোরম । 


লৌহমানব এবে লহে। নমঙ্কার 

ধরার ধুলির মাঝে ফিরে তুমি আসিও আবার । 
সারাটি জীবনে কত অবসর পাওনিকো হায় 

তাই বুঝি সহসা গে! অসমস্ে লয়েছে। বিদায় ! 
আর্তমানব ডাকে ডাকে তোম। নিখিল ভূবন 
কোটি কণ্ঠে ডাকে দেব-__সাঁড়া দাও __ মেলগো। নয়ন 
নরোত্তম হে নেহরু__-রেখে গেছ অম্বত প্রসাদ-__ 
শুদ্ধ হোক দেশবাসীা-_ভ্বলে যাক হিংসা বিবাদ । 


তু 


দক্ষিণারগ্জন বন 


নক্ষত্রের নাম 


£খেরই আরেক নাম স্বখ বলি তারে-_ 
সেই স্থখ আর হহখ লয়ে 

মানুষের মেল। বসে প্রথিবীর কিনারে কিনারে ; 
সে মানুষই স্বত্যুজগ্লী সব দুঃখ জনে । 


সে এক অস্বত লোক -- 
অবিরাম সংগ্রামের শেষে 
কিঞ্চিৎ বিশ্রাম ; 
স্বিরলক্ষ্য অন্ধকারে 
জওহর উজ্জ্বলতম 
নক্ষত্রের নাম । 


১৪ 


ফিনেশ দাস 
মহাপ্রহরী 


ব্রক্তের স্রানে জাগল ভরভবর্ষ 
খণ্ডিত তবু-_অখণ্ড প্রাণভূমি 2 
মৌচাকে তার জমল শাস্তি-মধু__ 
অশথ পাতায় শান্তির মৌসুমী । 


আঁজে। কি প্রাচীন ইন্দ্রপ্রন্থে মহাপ্রহরী জাগে? 
নিস্বুতি রাতেও শুনি উদাত্ত স্বর, 

তাঁর চোখে কেউ নামতে দেখেনি রত---. 
অশাম্ত দেশ দেয়নিকে। ডাকে এতটুকু অবসর £ 


নেই নেই সন্দেহ, 

এই দ্বীপময় ভারতবর্ষ সেই পুরুষেরই দেহ 2 
এশিয়া -পুরুষ বিশ্বপুক্ুষ তিনি 

নেহেরুকে চেনে! £ চিনি ! 


শুনি তার স্বর £ 

“কে আনে এখানে বিনামেঘে কালোঝড় £ 

হে বন্ধ তুমি ভারত-সাগর ওপারে নোঙর ফেলো' 
হে প্রিয় বন্ধু, হিন্দ্ুকূশের আড়ালে আগুন স্বেলো 
হে স্ুহৃৎ, থেকে দৃরস্তে ভিববতে, 

গ্িরিপথে, বনপথে £ 

হবে কি সমন্বয় ? 

এদেশ গানের-- মেসিনশানের নয় । 


তনু মে যখনই ছড়াবে আমার শাস্ত আকাশে 
সমরের মহামারী, 
তখনই আমার চঞ্িশ কোটি ছেলেমেয়ে সারি সারি 


ন্৫ 


খসাঁকাঁশে তুলবে মাথা 

নঙ্দী মাত জুড়ে অরশ্য হবে গাথা, 
ঘআালত-সাগন বাশ্পেতভে হবে নীল 

আটিল দিগ-বজ্গবর-__ 

নিত্দেকস বনে চমকানে ভিমালক 

আশ্চর্য! অজ্ঞুদ ! 

আন্পব সালে টগবগে লাল রক্তের ুদ্ছুদ |, 


সব কথা তার হয়ন্নি উচ্চারি ত,-_ 

শব্দে ঝড় আনেনি ততো বক্ষনী । 

ভান্পতের হ্রদে সমতলে আমি শুনেছি গ্রতিধবনি 2 
শন্দের সুরধলী, 

আম্মার দেহের ছোট €ছাটি নীল লদী-উপনদশ 

ৃ ধমনী শিরা শুনি ॥ 


২৬ 


ইভাষ বুখোপাধ্যায় 


লাল গোলাপের জন্য 


আমারও প্রিয় রং লাল, 
আমারও প্রিয় ফুল 
শোলাপ । 


আমি লড়ছি 
লাল শোলাপের জন্যে । 


চেয়ে দেখ, 
আসম্ুদ্রহিমাঁচল 

শোকস্তন্ধ আমাদের ভালবাস? 
নতম্থুখে 

উদ্ভিল্ন মাটির দিকে তাকিয়ে । 


শৃঙ্ছলের ক্ষতগুলে। 

ভাল করে আঙ্ও শুকোয়নি ; 
প্রাণের সব তার 

এক স্বরে এখনও ধীধ। হইনি ; 
সবনাশের কিনার থেকে 

পৃথিবী 

বরাবরের মত এখনও সবে আদেনি । 


চষ! মাটির মতে! এবড়ো-খেবড়ে। সময, 
চলতে কষ্ট হলেও 
জানি, তার গর্ডে ছড়ানো আছে বীজ $ 


৮ 


খাশশাহৃত অন্ুকঝা অশাজ্ঞি 

আমাাদেক্স অভিমানগুব্লে। 

চোখের জল ফেলে 

নবান্ের উৎসব করবে 

চোখে নক্ষ, 

এখন আমাদের বুকের মধ্যে লাব্ল শোক্াাপ- 
বুক দিসে আমাদের রক্ষা! করতে হবে । 


আমার প্িক্ আর আলাল 
আামমাল ডিক ফুল 
পোলা 


জাত শোলাাশ়্েজ জন্য 
সাহসে বুক বেধে 
এখান আমাদের" জড়াজই ॥ 


৮ 


হরপ্রসাদ মিত্র 
তর্পণ 


নানা হাহাকার নয়, 
শুধু জনমনের জোয়ারে 
স্লান ক'রে ঘরে ফেরা, 
শুদ্ধ ওযা 
_-এইউ বারে বারে। 


আক।1শ অতন্দ্র ব/1প্তি, 
শোলাপ গভীর কী যেনদ্প। 
আরে! এক কথা আছে-- 
সে মহাম্বতুযুর এই ছুপ। 


মিছিল কি জানে তাকে 2 
প্রবৃত্তি মানে কি তাকে 2 
তাই--- 
ক্ষুব্ধ পৃথথিবীও বলে 
এসো শেষ বিশ্বাস নেভাই । 


তারপরে অন্ধকাবে-- 

দেখি মহাশুন্ের রাত্রিতে 
হীরের গোলাপ হয়ে ছড়ায় সে ষাত্রীতে-বা!আীতে 
মিছিল এগিয়ে যায়, প্রহর চলেছে অবিরত । 
হীরের নিষাস হয়ে নক্ষত্রের থাকেই শাশ্বত ! 


নন না হাহাকার নয় 
এ আবার আকাশ-দর্শন । 
শুধুই বিষাদ নয়, নয় শুধু শোকাজন-বর্ষণ । 


২৯ 


সুশীল রায় 


পথিকৃৎ 


সময় চলেছে যদি 

নিরবধি-_ 

যদিও ক।ব্যের মত জীবনেও চাই মিল, চাই ছন্দ যতি, 
থমকে দাড়াবার জন্যে বিন্দ্ব বিসর্গও নাই 'মতি । 


চলেছে অনস্ত কাল ভেদ করে অনস্ত সময় 
চলার সঙ্গেই তবে পেতে হবে বিপুল সঞ্চয় । 


যার! পথিকৃৎ, পথ রচন! করেছে বার বার 
ক্রমশ চলার সঙ্গে তাদের জানাব নমস্কার, 
তাদের জানাব কৃতজ্ঞতা ৷ 

কত ইতিহাস, কত ইতিবৃত্ত কথ। 

মুগ যুগ ধরে শুধু স্মরণের স্তম্ভ চে যাবে__ 
সেসব স্মরণচিহ আমাদেরই নমস্কার পাবে । 


সময় চলেছে যদি 

নিরবধি 

সমন্ত চলার শেষে সমুদ্রের পতন স্থিতধী 
হতে পারি যদি 

তবেই জীবন ধন্য ; অন্য কিছু নহে-- 

যে অমর রত, সেই রহে । 


৩৭ 


গোপ।ল ভৌমিক 


জওহরলাল স্মরণে 


স্তব্ধ হও, শাস্ত হও, 

মুখর রসন। ক্ষান্ত হোক 2. 
যাকে নিয়ে এত কথা 

এ উচ্ছাস, নিদারুণ শোক 
সে আজ সুদ্ধুরচারী, 

কোন দৃর নক্ষত্রের পারে 
শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে 
মেলেনি যা এ মর্ত সংসারে । 


এ মুহুর্তে অর্থহীন 

সব নিন্দা, প্রশংসা ও স্তুতি ; 
তার চেয়ে শাস্ত মনে 

সে মহান আত্মার বিভভৃতি 
এসো অনুভব করি £ 

এ দেশের নদী ধুলিকণ। 

যে মহান প্রেমে ধন্য 

মনে মশে জাগে সে এষণা॥ 


৩? 


বাণী রায় 
সাতাশে মে, উনিশশো চৌষ্ি 


সারাদিন, সারারাত তুষার ঝরেছে শুধু । 
তুষারের নদী আর তুষার পরত আর 
তুষারের সৃষ্টি এক । 
ভারতের মানচিত্রে সেদিন তুষারে 
ক্যালেওারে দেখা দিল সাতাশের মে । 


আমর]! নিদাঘ রাত্রে টাইটানিয়া-_ঘমে 
নীল আকাশের নীচে ছিলাম আমরা । 
হৃদয়ে তুষার ঝরে জাগালে। কখন, 
অলক্ষিত তুষারের অগোচর রূপ, 
রেডিওর আত্নাদে একটি সংবাদ । 


ক্রমে আরও গরমের উত্তপ্ত বাতাস, 
ল্য নিয়ে বয়ে এল ছুরস্ত মরুর ; 
তুষার শুকিয়ে গেল- লক্ষ সুমেরর 
কঠোর তুষারঝড়ে লাগলো উত্তাপ । 
অধ অবনত হ*ল জাতীয় নিশান । 


কিন্ত যদি হৃদয়ের বন্দরে তাকাও, 
অটল-_-অচল সেই জয়ের নিশান । 

সে বীর নিরস্ত্র এক অচিন্ত্য সংগ্রামে 
জাগালে! আরক্ত পুষ্প ভারতশোণিতে 
অনেকের মনে মানে নিরদ্ধ বাসনা 
এক মানুষের মধ্যে নিল পূর্ণ রূপ । 
আমর! নিদাঘনিদ্র] ত্যাগ করলাম ; 
আমর। পরীর রাজ্য ভুলে যে গেলাম, 
আমর! একত্রে তাই শপথ নিলাম, 
কাক্ষ ফুলে চিতাভশ্ম ঢেকে যে দিলাম । 


২9 


নীরেন্দ্রনাথ চক্রবতা 


লাল গোলাপ 


ঘণ্টা বাজে । কোথায় গভীর ঘণ্টা বেজে যায়। 


আমি বিশ্বভূবন তোমার 

প্রসারিত হাতের ষুঠায় এনে দেব । 
তুমি কিছু দাও । 

তুমি একটি স্কুল দাও । 

বূপকথার লালকমল, দাও 

টকটকে রক্তের মতে! একটি গোলাপ । 


তবু কাপে সমস্ত ঘরবাড়ি । তবু 

আকাশ হণজার-টুকরে! দর্পণের মতন চৌচির । 
তনু গুহদেবতার মুখ 

বেঁকে যায় ॥ চুরমার জনতা 

ছেলেবেলাকার ষতে। অভিমানী বন্ধুর মতন 
হঠাত অস্পষ্ট হয় । 

ঘণ্ট। বাজে । কোধথাম্ উদাস. ঘণ্ট। বেজে যায় । 


আমি দেব । আমি বিশ্বস্ববন তোমাকে 
এলে দেব। 

তুমি দাও, 

তুমি কিছু দ।ও, 

তুমি একটি স্কুল দাও । 

বূপকথার লালকমল দাও 

টকটকে প্রেমের মতো! একটি গোলাপ । 


€ষেন গুমরে ওঠে কেউ । হেন বন্সে ওঠে, 
“ওল ছেলে, খৈর্য খর 1” 

কে কাকে কী বন্দে, দ্যাখ, 

আন্পন্তোতে ভাসমান, লক্কবর্প শোলাশ্েক্র মতো 
ওই িন্ি তকোথাক্স চলেছেন । 

কে কাকে কী বলে, শোন, 

বুকের ভিতরে 

ভ্ববন-দোলালো ছঘণ্ট। বেজে ফাল্স ॥ 


৩০৪ 


জগন্নাথ চক্রবর্তী 


তোমার দৃরবীণ হাতে নিয়ে 


তোমার দ্বরবীণ হাতে নিয়ে 

ইতিহাসের বু শহর জেনপদ ভগ্রস্তুপ অতিক্রম করেছি । 

দত্ত জিগীঘ। মৈত্রী জেহাদের উত্থান-পতঙন উত্বান-পতনের মধ্যে 
নুতন নুতন শিলালিপি ক্ষোদিত হতে দেখেছি 

পরাস্ত ব্যথিত ম্বুখ পশু অন্ধকারে তলিয়ে গেছে 

বসেছেন পদ্মপলাশ বুদ্ধ 

ধ্যানে । 


সীমাহীন আকাশ আর পৃথিবী 

নীল সমুদ্র ও শতশত বিস্ফোরক শহর 

কোটি কোটি মানুষের বনু কোটি বান্ু-_ক্ষধা, বন্ধুত্ব, ব্যবধান, 
এক সাথে মিলাবার স্পপ্র আমারও । 

আদর্শে আবঢ় দু 

নূতন স্বাধীনচেতা ভারতবর্ষ আমি । 

পৃথিবীর আগাছ। উপড়ালে, হৃদয় আবাদ করলে, সোনা ফলবে 
এই আশ! আমিও পোষণ করি ॥ 


তোমার দৃরবীণ হাতে নিয়ে 

ইতিহাস থেকে ভূগোলের এক টিলায় আজ উঠে এসেছি 
সীমান্তের শেষ থাটিতে ৷ 

নখদন্তহীন বিধ্বস্ত ট্যাংকের উপর পা রেখেছি, 

যেন শক্রর আক্রামক নীচাশয়ের উপর, 

ছিন্নডান। বাজপাঁখির গুলীবিদ্ধ আর্তনাদ আর্তনাদ আর্তনাদ 
আমার লক্ষ্যভেদী আত্মবিশ্বাসের ক্রমান্বক্লী স্বরলিপি । 


৩৫ 


নৃতন স্বাধীনচেতা ভারতবর্ষ-তোমার উত্তরাধিকার-_-আমি * 
আমার বিধ্বংসী বারুদের তজ্োধ পবিত্র, বিদ্বেষ শুন্য কিস্তুক্ষমানীন, 
শত শত শহীদের রক্তে ধৌত পবিত্র সেই অভ্রংলিহ ক্রোধের মধ্যে 
তোমার মহান স্থতির তর্পণ আজ সম্পন্ন ৷ 


সীমাহীন আকাশ আর পৃথিবী 

আদর্শের উজ্ভ্রল তাঁরক। এবং আততাম্ী, অগ্নৎপাত, প্রতিরোধ, 
ইতিহাস এবং ভূগোল 

তোমাকে এবং তোমার অনুগামী দুরবীণগুলিকে 

একই সীমান্তে, একসূতে বেঁধে দিয়েছে ॥ 


উমা দেবী 


প্রণাম 


যে পুরুষ বছুমেধী আদিতা বরণ, 
তাকে আমি প্রণাম জানাই । 
তমসার পারে তার যে পদচারণ 
আলোকের উৎসম্ুখ তাই । 


শতসৃচীমখধারে রেখেছিলো অন্তিত্বকে তাঁর 
যে পুরুষ, তাকে আমি জানাই প্রণাম, 
ঝঞ্জায় বিক্ষুব্ধ এক তরঙ্গাকুল পারাবার 
পার হয়ে সে পেয়েছে শাস্তি অভিরাম । 


সত বহুমেধা এক পুরুষকে গ্রণাম জানাই 
সুরেলা হয়েছে তার ছ্োোয়। পেয়ে প্রাণের প্রলাপ, 
স্বতুযুতে যে প্রীতচিতে দিয়ে গেছে অপব্দপ 
শ্বেতভস্ম আব এক রক্তিম গোলাপ । 


৩৭ 


গোবিন্দ চক্রবর্তী 


জওহরলাল নেহরু 


কাঞ্চনজজ্ঘ।র থেকে নামে গ্নেসিয়ার 
উত্তরে সে আধাবত--দক্ষিণেতে আর 
ঝড়ে দোলে ভারত-সাগর । 


ভারতবর্ষের আজ জ্বর বড জ্বর । 


আকাশ প্রসন্ন মোটে নয়-_ 

কালো মেঘে, কুয়াশায় বারবার দিগ্ভ্রম হয় ॥ 

ইন্দ্রপ্রস্ত কিংব। মালাবারে 

চতুর চক্রাস্ত ঘোরে মুখোশেতে মুখ ঢেকে অলিন্দে, প্রাকারে ; 
কুলে-উপকূলে গড়ে বিরোধের দৃঢ় ভিত যত প্রতিকৃল- 
নিদ্রাহীন একান্ত নির্ভূল 

তুমি তরু জেগে আছে। একা 

প্রাণের উতভ্তাপে ছুঁয়ে ভারতের প্রতি প্রাস্তরেখা । 


হিমালয়-শির চুমি 

মাতৃভূমি 

অনেক পাথর বেছে অবশেষে খুজে নিল একটি জহর-_ 
নর্দ-জাহবী-কলস্বর 

বাজালে! অশান্ত রক্তে স্বপ্নের মধুর ঝমঝুমি £ 

নোতুন ভারতবর্ষ তুমি । 


যে-তারত চোখ মুছে জাগে £ 

গঞ্জে, গ্রামে জনপদে অগ্রগামী তুমি পুরোভাগে-- 
কৃষকের ভাই ধরো লাঙলের ফাল £ 

সারেছের সাথে টানো হাল £ 

মেহনতী মানুষের বেদনার সাথী-- 

স্বক্তির রুমালে তার স্বেদাশ্র মুছিয়ে জ্বালে। 


৩ 


টকটকে লাল সুর্যভাতি ; 

একটি বিশাল জাতি 

মালার মতন পাথো হৃদয়ের তারে 
প্রথিবীর এই এক ধারে ! 


গন্ধকের কটুগন্ধ বানু দখ্ানাক্স 

প্রাণ বাস্ু চেক্ে তনু এ সভ্যতা ঘখলি হাপায়-_ 
সেখানেও তুমি অগ্রদাতা' 

স্্রেহাতুরা যেন মাতা 

জ্রত ছুটে পিকে ঢালো হধ-শাস্তিজল 2 

নীল ভোটে তুলে ধরো হৃদক্স-পালীয় টলো মল; 
তবু যদি ক্কুব্ধতাঁর ছাই-চাপা আগুন ধোকা 
নিদারুণ চিস্তান্থিত দেখি যে তোমায় ! 


জীবনের তেষট্টি বছর 

পুকোনে। পাতার মত তাই যবে ট্পটাপ ঝরে পর-পন্ 
পগ্রশ্ধ কি করেছে অজ্ঞর 2 

তুমি যত তেগে বয়ে যাতে 

অতীত প্রহরগুকজ্ি খুঁটে খুঁটে কেভ কি কুড়াবে ! 
বিনকের নুকে-জমা মুক্তার মতন 
তোমার বিশেষ নামে 

শ্মতির স্বর্ণ এলবামে 

তাক্লাও ষে ক্রেমে-পাথখ। মহা আক্োজন ! 
তুমি ষদি না রাখো শেয়াল 2 

তোমাকে সব্যই চেনে- জওহরলাল । 


৩ 


কষ ধর 
রাত্রির অঙ্গিকার 


[0105 55218 850 ৮/5 27205 2 1991 


৯101) 05১011)5 --. 
25521881121 5120 
£৯1)50756 25. 1947 


আমরা সবাহ সেদিন মাঝরাতে হাজির 
হয়েছিলাম 

তখন ঘুম ছিল ন।, রক্তে ছিল জাগরণের মত্ততা 
যদি দেখতে নদীর ভ্রোতে অশ্রু প্রতি শ্রর্তি 
পৌছেছিল অসম্ভবের মোহানায় 

যদি জানতে 


আমরা একহাঁট্ু কাদ। নিয়ে দাডিয়েছিলাম 
সেই জল থেকে উঠে আসব বলে 


আজও সেই নী আছে 

অশ্রুগুলি শুকিয়ে জমাট পাথর 

সেখানে মাথা কুটছে এক অবাধ্য ক্ষোও 
যদি জানতে 

আমাদের বুকে ভালবাসা ছিল 

তুমি যদি দ্বিধা না করতে 

কম্পিত করতলে ফুটতো৷ লাল পঙ্গু 


অনেক দূর যাবো বন্দে বেরিয়েছিজ।ম 
নদীর ঢেউ ধরে ধরে-"' 

অরণ্যের পথ ধরে ধরে" 
মানুষের পায়ের চিহ্ত ধরে ধরে" 
হল না 
তুমি অসময়ে যদি ফিরে না যেতে ॥ 


৪৭ 


গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় 
নেহুরু জওহরলাল--একটি' নাম-একটি যুগ 


নেহরু জওহরলাল--একটি কতে। প্রিয় নাম ভারতবাসার, 
হিংসার নখরে ক্লিষ্ট পৃথিবীর একটি আশ্বাসের নীড় 

পরম শান্তির ; আর তার শুভ মভ্যাদয়,বিশ্বের বিদ্যায় । 
মুক্তিকামী জনতার জয়ধ্বনি, স্বতস্ফুত আবেগ, উল্লাস 
দেখে তার জম্মেজয় হৃদয় দিয়েছে বরাভ্ 

নিপীড়িত জনগণে ; স্বপ্নে তার দীপ্ত এক যুগের উদ্ভাস । 


মৈত্রীর মহান মন্ত্র কণ্ঠে, বুকে অমিত সাহস, 

ভারতের স্বাধীনত। অর্জনে রক্ষায় দৃঢচিত্ত অনলস, 

সমপিত প্রাণমন ; কী দুবার কর্মধারা তার 

ছুটে গেছে দেশে দেশে মানুষকে ভালবাসিবার 

অমোঘ ইচ্ছায় ; বিশ্ব, ভারতের আত্মার মহিম। 

দেখেছে জওহরল।লে,_-বাক্যে মনে ওদাধের নেই ধার সাম1। 


পৃথিবীর অন্ধকার রাত্রে আজও যেথ। বাজে যন্ত্রণার বীণা, 
ঝড়ের পাখিরা ওড়ে ভীত ত্রস্ত, আর্তনাদে আকাশ মুখর, 
সেখানে শুধাও গিয়ে তার। সাথী হারায়েছে কিনা।, 

কান পাতে, ইথারে ইথারে বাজে শান্তিকামী জওহরের স্বর । 


নেহরু জওহরলাল--একটি মগ ভারতবাসীর,-_ 
যেখানে রয়েছে আঁশ।, সফল কর্মের শ্োত, আশ্রয়ের নীড় । 


৪১ 


চর্গাদাস সরকার 


রক্ত গোলাপ 


কচি কখনো আসে 

একজন 

জীবন-নিশ্লাণে । 

মানুষ গড়ার সেই মহাকারিগর 

একদিন 

মেশে কোটি কোটি পরমাণুর ভিতর । 

তার শুধু নেই কোনো জীবনের ভয় £ 

যে সব মানুষ আরো রয়ে গেল, পৃথিবীতে 

হারাবার মত তারা নয়। 
তবু আজ শোকস্তব্ধ মলিন আকাশে 
আমাদের অশ্রুবিন্দ্র বাষ্প হয়ে ভাসে 
রৌদ্রতপ্ত জ্যেষ্ঠের ধাতাসে । 


কোথায় আগুন যেন ধিকিধিকি জ্বলে £ 
_-শিল্লের মন্দিরে ? 

সে আগুনে লেখ! হয় আজ কোন্‌ নাম ? 
লেখা থাক তাতে, বন্ধু, তোমার সংগ্রাম ! 


চিরকাল থাকে না ত চিতার আগুন । 
প্রতিদিন আসে না ফাগুন । 

এমনি অবাক-.- 

বাগানে ফুটেছে আজ প্রথম শোলাপ । 
নেই তার অন্য কোন নাম । 

যদি আমি এই ফুল তোমাকে দিতাঁম । 


৪২ 


সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় 


হে জ্যোতির্ময় 


তোমার বুকে ছিল অমেয্স প্রাণশক্তি, চোখে প্রজ্ঞার আলে", 
সবাঙ্গে এক অপনূপ দেবদুতের জ্যোতি, 
ওষ্ঠাধরে তথাগতের শাস্ত-মধুর হাসি, 

কষ্ঠে অমোঘ আম্বাস আর শাশ্বত শান্তির বাণী । 


সম্পদের স্বখশয্যায় তোমার জম্ম ; 

তবু সম্পদ তোমাকে ভোলাতে পারেনি । 

বিলাসিতার ঞ্রোড়ে তুমি লালিভ পালিত । 

তবু বিলাসিত। তোমাকে ভোলাতে পারেনি । 
সম্মানের শিখরে তুমি ছিলে সমান 7 

তনু সম্মান তোমাকে টলাতে পারেনি । 

তৃমি যে দেখেছিলে শৃঙ্ঘলিতা তোমার দেশমাতা, 

ত্বমি যে জেনেছিলে তোমার জন্মভূমি দুঃখিনী, অক্রুমুখী ; 
নিরলন বিবস্ত্র তোমার দেশবাসী, তোমার ভাইবোন । 
তাইতে। উচ্চাসন ছেড়ে সবত্যাশগী সন্ন্যাসীর মতে। 

তুমি নেমে এলে মাটিতে, সাধারণ মানুষের সমতলে-_ 
বিশাল জনতার মাঝখানে ॥ 


লাঞ্চিত! দেশ-জননীর বন্ধন মোচনের জন্য 
নিপীড়িতের দুঃখ ভার দ্বর করার জন্য 

গর্জে উঠলো! তোমার প্রতিরোধের কণ্ঠস্বর । 
হাসিমুখে বরণ করলে অত্যাচারীর লৌহকার', 
আত্মশক্তিতে চর্ণ করলে মিথ্যাদন্তের স্বর্ণ সিংহাসন । 
যেশ্জ্রলস্ত দেশপ্রম ছিল তোমার বুকে, 

ভা ধন্য হলো। পরিপূর্ণ আত্ম-নিবেদনে । 


৪৩ 


অসত্য অন্যায় আর অশুভের সঙ্গে 

আজীবন ছিল তোমার কঠোর সংগ্রাম । 

নীচতা, শ্বেচ্ছাচারিতা, রাজ্যলিপ্সা অ1র যুদ্ধ লালসাকে 
তুমি চিরদিনই দিয়েছ নিদারুণ ঘ্বণা । 

মানুষ-জন্তর ভুহ্ঙ্কারের গ্রতি 

ছিল তোমার তীত্র তিরস্কার, ধিক্কার ৷ 

পশুশক্তির চিরশক্র তুমি, 

তাই তুমি এক বিদ্রোহী ছুরধর্ষ সেনিক । 

প্রেম তোমার শ্রেষ্ঠ হাতিয়1র, রণধর্ 

হ্যাস্স ও সত্য তোমার দেহের বম । 

নিজের বুকের অস্থি আর বিন্দ্র-বিন্দ্র রক্ত দিয়ে 
তুমি গড়তে চেখেছিলে সভ্যতার অভ্রভেদী মিনার । 


যে মানবতার আলো তুমি স্কেলে গেলে, তা অক্ান, অনিরবাণ-_- 
নিরাশার নীরন্ধ অন্ধকারের বুকে 

আজো তা জ্বলছে উজ্জ্বল জ্যোতিক্ষের মতো । 

তোমার কঞ্চের অভয়বাণী আজো আকা শ-বাতাসে প্রতিধবনিত ; 
বিশ্ব-সাম্য মৈত্রী মন্ত্রের উদগাতা তুমি, 

মানুষের মনোরাজ্যে পাতা আছে তোমার রাজাসন । 

হু জ্যোতির্সয় অমর সতী, তোমাকে নমস্কার । 

হে বীর সৈনিক, হে মানবপ্রেমিক, তোমাকে নমস্কার । 

হে পরম শান্তির দূত, তোমাকে নমস্কার | 


আনন্দ বাগচী 
স্বপ্লেন সম্রাট 


বন্তুঝড় বন্যা] গেল দেশ জুড়ে, দারুণ স্কট 
অনেক বিক্ষোভক্ষোভ, অন্তর্থাতী জন কোলাহল 
চতুর্দিক জুড়ে শুধু আলেয়ার আঁলো মরীচিকা, 
ভ্রান্তির বিলাস, বনু ভানুমতীর উচ্চাঙ্ের খেল ঃ 
রাজনীতি যাঁকে বলে, ডানে-বামে বিচিত্র জলধি 
কেবল তরঙ্গ ভঙ্ষে নিঃসঙ্ষ সাগরবেলা ভোর । 


দৃপ্ত ঘোঁড়সওয়ার তুমি, জনপথ রাজপথ করে 
দ্রুতবেগে চলে গেছ নির্ভীক হৃদয়ে খতুরাজ্জ 
তুমি চির যুবা, তুমি চিরজয়ী পতাকা বাহন ; 
হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি বিনিদ্র নয়নে চেয়ে আছে, 
ম্বত্যুহীন মানবতা, বুদ্ধ অশোকের ন্সঞ্জাবনী 
বিশল্যকরণী হবে, অম্বতৈর পুর কোনখানে £ 
শান্তিনিকেতন হবে জতুগৃহ 

অবিচল স্তরপ্পের সম্রাট, 
ব্যনার হেডিংএ জ্বলে গ্রভ্যনের মারাআক ফন্ট ! 


8৫ 


দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
তোমার উদ্বীষ আজ 
( শ্রী ওহরলাল নেহরু স্মরণে ) 


তোমার উদ্তীষ আজ মেঘে লেগে আছে, আজ তোমার হৃদয়, 
তোমার ভল্মান্ত স্মতি ব্রিপথগা গঙ্গার ধারায় মিশে আছে । 
নগাধিরাঁজের দৌত্যে মহামহিমার্ণব সাগরে 

নাগের মতন বাঁক! নিবীত এলিয়ে তুমি চলে গেছ । 
এক-দেশ-জনতা! তোমায় গণঞ্জয় 

বলে অভিবাদন জানাতে এলে তুমি সেই রাশি রাশি কাটার আদর 
ক্ষরিত শোণিত ঢেলে মস্ত এক গোলাপ ফুটিয়ে অনায়াসে 
যে-কে।নো শিশুর হাতে সে গোলাপ তুলে দিয়ে চলে গেছ । 
আর ভূঁ-ভারত জোড় কাব্যের বাগান শুধু কাগজের ফুলে 
কীর্ণ হয়ে যেতে দেখে সেই শুভ্র নাগাখ্য নিবীত 

পুরোণে। দড়ির মতো তারই এক নিম্পত্র শাখায় আছে ঝুলে 
দিবসনিশীথ । 


৪৬ 


সুনীল বনু 
একজন নিন্দুকের উপলব্ধি 


আমি যে অতি নিন্দ্রক ঘোর নিন্দ্রক, 

ন। হলে চায়ের টেবিলে, অফিসে, কাছারিতে 

না হলে যেকোন আড্ডায় যেকোন তর্কে তোমার নিন্দা, 
তোমার সমালোচনা, তোমার স্ুলদ্ুক্‌ নিয়ে অবিশ্রাস্ত তর্ক 
করেছি কেন, 

আমি ভারতবর্ষের বিশাল মাটিকে ভালোবাসি নি, 

আমি নদী পর্বত গিরি গুহ। ক্ষেত খামার চাষী মজুর 
আমি দারিদ্র্য ক্ষুধা অনাহার উপবাস 

আমি শয়তান, সুবিধেবাদী, দালাল, জোচ্চর, দেশদ্রোহী 
এসব আমি কিছুই দেখিনি. জানি না, চিনি না, শুনি না 
আমি ধোপছুরস্ত শহুরে-বাবু, চায়ের কাপের সঙ্গে রাজনীতির ঘোর চর্চ। 
এবং দেশ নেতাদের নিন্দায় পিগুদান করি, 

আমি তর্কচঞ্চু স্ববোদ্ধা নিষ্ঠুর নিন্দুক । 


অথচ সম্মুদ্রে এতো চিল গ্রোড়া, কোন তরঙ্র বিক্ষুব্ধ হয় নি 
এত বাক স্বাধীনতা, কোনদিন করোধ হয় নি 

এত সুউচ্চ গড়িমা! 

সমালোচনার খস্ত। শাবল দড়ি পরিশ্রম, পরাজয়ের উদ্যম 
সেই আদর্শের সানুদেশে বন্বার আমাদের বিপরীত অভিযান 
পণ্ড হয়ে গেল, 

দেখেছি গোটা ভারতবর্ষ তোমার পিছনে 

দেখেছি সমস্ত পৃথিবী তোমার আহ্বানে সাড়া দিচ্ছে 

দেখেছি আমার অবিশ্বাস 

কোটি মানুষের বিশ্বাসের প্রচণ্ড ফুৎকারে ধুলিসাং হয়ে গেছে 
আমি বার-বার তোম!র কর্ম-উদ্দীপনার চুল্লীর ভিতর 
তোমার শুভ সংকল্ের তেজিয়ান ঘোড়াগুলোর সামনে 
বার-বার অকিঞ্চিংকর হয়ে গেলাম 


৪৭ 


আমি ক্লান্ত হয়ে নিজের নিন্দার জগ্জালে নিজেই 
ধুলো হয়ে ধ্বমে গেলাম । 


তোমার গায়ে একটু জাচড় দিতে গেলে 
বুঝেছি এই স্বত ভারতবর্ষকে জীবন দিয়ে ভালোবাসতে হবে 
বুঝেছি চায়ের কাপের রাজনীতি পায়ে আছড়ে ভেঙে 
বিশাল ভারতবর্ষের মাটির চন্দন কপালে পড়তে হবে 
বুঝেছি সুখ নয়, কোটি জনতার জন্যে আমার নিদ্রাহীন চিন্তায় মগ্ন হতে হবে 
বুঝেছি ফ্ষুলবাবু নয়, বন্ত্রহীন, খাদ্যহীন, ৃ্‌ 
স্বাস্থ্যহীন মানুষের সামনে গিয়ে দাড়াতে হবে 
আশ্বাসের অন্রান্ত প্রতিজ্ঞ নিয়ে 
আমি জানি, সেদিন তোমার আমি আর নিন্দা করব ন1। 
দুর্বল হাতে ছু একটা সমালোচনার টিল সমুদ্রে ছুঁড়ে 
আমি আর খেলা করতে চাইব না! 
আমি জানি অন্তত তখন ছেট ছোট অভিযানে আমার সমুদ্রের 
কিছু কিছু অভিজ্ঞত1 জমে উঠেছে 
অতএব আমার নিজস্ব জাহাজ, সমুদ্রকে নমস্কার করে 
খুব সাবধানে ভাসাতে হবে ॥ 


ডি 


অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত 
জওহরলাল নেহরু 


কোথাও যে কিছুই থেমে থাকলে না, 

এক-এক ভ্তবক দৌড়ে গিয়ে তৃণাদপি অদপিত চড়ুই 
প্রাচীন প্রথা রাখলো তাদের, 

০ে-শুধু তোমার অন্য । 


আমাদের মা 

সুমন, বাবা স্বমন, 

অন্ধকার হয়ে এল ॥ 

সব অন্ধকার হয়ে এল' 

বলতে-বলতে মুষড়েস্পড়। দিগ্বধুর মুখের উপর 

হলদে মাথা খঞ্জন পাখিদের খুলে দিয়ে বলতে থাকন 
ওরা ওকে চিরদিনের মতো পেয়ে গেল ।, 


মাকে আমি সান্তনা দিতে গিয়ে 

বোক। বনে শিয়েছি ; 

কেননা, আজকের মতো কখনো 

কোনো মন্দিরে একসঙ্গে এত শিশু আমি দেখিনি, 

বুঝিনি যে দুঃখের বাগানে শিশুরা এমন করে দেবতা হয়ে যায় । 


“আমি মন্দিরের গর্ভগ্রহে যাবো, আমায় তোরা ছেড়ে দে 

“আমি তিব্বতী বণিকদলের কাছ থেকে ম্বগনাভি অনতৈ চলেছি 
কাকে সাজাতে চলেছ তোমরা কাকে 2 

«ওগো তোমর! আত্ববন ছুলুধ্বনির বকুল ছড়াও 
'আততায়ীর়াও কি আত্মা বদূলে নেবে বৈতাঙ্গিক গানে ? 
“শোনো তোমরা, দরোজা থেকে মানুষকে ফিরিয়ে দিয়ো না আর 


$০ 


সম্মেতপাথরের মেঝের উপর দিয়ে রৌদ্রের নদীটিকে বহে মেতে দাও. 
'ঝাউ-জানাল। দিয়ে মানুষের মুখ দেখবো! আমি এবার গ্েকে--" 
সমস্ত পথে-পথে জলপ্রপাতের উচ্ছসিত সংলাপ শুনছি, আর 
স্তস্তিত ঠোটের অরণ্যে অরণ্যে বিস্ময়ের মর । 


চৌমাথায় উচ্ছল যে-শিশুটির হাত থেকে 
সাতরঙের ঘুড়িটা কেড়ে নিল সূর্য 

তার বুকের ঝিনুকে গোলাপ গুজে দিয়ে 
আমিও এ ভিডের মধ্যে মিশে যাবো । 


বিশু মুখোপাধ্যায় 
পুণ্যক্লোক 


রঙিন মনের বেড়ে প্রতীক সে রক্ত গোলাপ 
বূপে-শন্ধে ঘটায় যোজন! ; মৌল, আর্য; দার্শনিক 
মনের সুষমা নিয়ে ছিলে বাঁচি হে মহাপ্রাণ !-- 
সমীক্ষার নাতি ধারি ধার! 


সাধিক সততা সদ, অহিংসা প্রত্যক্ষ মডেল ; 
--জাড্য-জয়ী, বুদ্ধিদীপ্ত, বৃহত্তম হিতকর প্রাণ-_- 
পৈশুন্যের ক্ষুদ্রতম স্থান, নাহি তব জীবনসীমাস্তে ! 


অমানিশা মাঝে তুমি জ্যোতিস্ক উজ্জল ; নবশংস 
কধৃর হতে রক্ষক নিয়ত ; নরাধম মাঝে তুমি চির 
পুণ্যশ্লোকস্পবিস্তারি শিয়েছ তব প্রেম সবলোকে ! 


তোমার আকল্প আর সংকল্প যে আছিল 
বিরাট ; উদার “এথিক্স” তব সম্প্রীতির প্রসারণে 
ষে প্রত্যয়ে বেধেছিল ঠাট,---খণ্ডিত, বিচ্ছিন্ন বিশ্বে, 
সংপ্লব-বিপ্লব মাঝে হুর্ণ হ'ল তাহা-বিসংবাদে 
ব্যর্থ তব হ'ল পঞ্চশীল ! 

তবু আঙ্জ ভারতের তাজ তুমি ! শুরু, শুদ্ধ 
স্মৃতি-তাঁজমহলের সম, না! থেকেও জৈব-দেহে 
রয়েছ দ্াড়ায়ে, রাজনস্রাজেশ্বর হয়ে এজন্বদ্বীপের 
পুরোভাগে !-হোক এ জাগরস্বপ্র, হোক ভক্তিরতি 
- অপার মহিয়! তব রাখে করে পতি সবাকার ! 
অতীতের কোন একদিন, অবশ্যই আসিবে সুদিন, 
সেদিন, তোমার শাশ্বত সত্য, সাম্য, সদাচার-পুৃথিবীর 
কদাচারী নীতিভ্রংশ নর-চীন, পাক, আর তুল্য হত জে 
পামর, সংকটে শরণ লক্শ্লোঘায় শ্রদ্ধায়-আরো 
বন্ধু আবশ্যকতায় ! 


৫৯ 


কবিতা সিংহ 
আমার সম্রাটের প্রতি 


সআট মুকুট খানি রেখে দিয়ে চলে গিয়েছেন ! 

পিছে রেখে গিয়েছেন কীতি বত, খ্যাতি যত, ভঙ্গুর সম্মান 
ছিন্নপত্রে ম্লান ওড়ে অলংকৃত শোকের প্রস্তাব । 

শব্দ মায়া জীর্ণ লাগে, শব্দ মায়া আস্ৃরী রচনা । 

শোকের উৎসবে ধড় বন্ধকৃত বাজনা 

বড় তীত্র আলো বেঁধে ! 


আমরা কেউ উৎসবে যাব না! 

ভঙ্গীর পোষাকগুলি গায়ে বড় বাজে 
শক যদি ত্রন্দ তবে শব্দের জাঙাল ভেঙে 
আজ শুধু প্রেম তুলে আনি 


শান্তি পারাবারে আজ তাহার তরণী । 

শাস্তি পারাবারে এক মোহন তরণী । 

মোহন তরণী তাঁর প্রেম ভিন্ন পাথেয় নেবে না 

এসো অ!জ ছুঃখে এক, প্রেমে এক, সম্মিলিত হেঁটে যাই 
কাহার মিছিলে । 

নতশির হেটে যাই একজে, একেলা ! 


অশ্রগুলি ফুটে থাক লঙজ্জী নেই ! প্রেম 
প্রেম লজ্জারও চেয়ে দীন ! 
এই এক সমাধিতে পৃথিবীর অন্য ফুল ব্যর্থ জয়ে গেছে ! 


সআঠটের সমাধিতে অন্য ফুল ব্যর্থ হয়ে গেছে । 
কারণ হৃদয়গুলি অসংখ্য গোলাপ । 
কারণ হৃদয়গুলি বক্তের গোলাপ । 


৫ 


কারণ আদেশ পেলে যেকোনো হৃদয় 

গোলাপ কাটায় বুক সারারাত 

সারারাত যেকোনো হৃদয় 

সমস্যা বিবর্ণ ক্কুল লালে লাল করে দিতে পারে । 

কারণ আদেশ পেলে যে-কোন হৃদয় 

সমস্ত বিবর্ণ ফুল লালে লাল করে দিতে পাবে 

সম্রাট বরাত দিলে যে-কোন হৃদয় ॥ 

বোতাম বন্ধের মবখে এক সন্ধ্যার আম্মু জেনে শিয়ে যে-ুকান সদয় 
তবু খুব অদ্ভুত রক্তিম এক গোলাপের কুড়ি হতে পারে । 


' এই এক সমাধিতে আজ ফুল বাড়তি হয়ে গেছে । 

যতদূর চেয়ে দেখ আসমুদ্র হিমীচল রক্ত রক্ত ফুটে আছে 
শান্তি পারাবাজে আজ তাহার তবরণী । 

শান্তি পারাব|রে তাঁর মোহন তরণী । 

মোহন তরণা ঠার প্রেম ভিন্ন পাথেয় নেবে না। 

সম্রাট মুকুট তাঁর রেখে দিয়ে চলে গিয়েছেন । 


সব ফেলে ফুলগুলি নিয়ে গেল মোহন তরণী । 


৫৩ 


কল্যানকুমার দাশগুপ্ত 
আরক্ত গোলাপ 


পৃথিবী কবিতা নয় ( কখনে। ছিল কি ₹ ), মানবত। 
অচেল বিশ্বাসে প্রেমে তবুও নিশ্বাস নিতে চাঁয়, 
এক পৃথিবীর স্বপ্র- শাস্তি মৈত্রী প্রীতি করুণার-- 
স্বপ্পকে বাচাতে গিয়ে অহত অবাঙবেদনাকস 


মানুষ আবহমান তবুও নির্ভীক, অন্যতর 
আঁভ্তিলা-আধার ভেঙে প্রত্যহ অনন্য সুধোদয়, 
এই বুঢ় শতকেও তাই বুদ্ধ রবীন্দ্রনাথের 

অব্যয় ভারতে চাহে রাজনীতি কাব্যের আশ্রয় ! 


সোনার পাথরবাটি-_সহ্ৃদয় রাজনীতি--তাই 
আঘাতে আঘাতে দীর্ণ আহত স্বপ্নের চাঁপ-চাপ 
জমাট রক্তের শিলে প্রাণবন্ত ত্রিবেণী হাওয়ায় 
অস্বত আনন্দে দোলে ত্রিকালীন আরক্ত গোলাপ ॥ 


৫8৪ 


জয়ন্তী সেন 
শিখা অনির্বাণ 


শান্তির সুশল্মিত দীপ শুভ্রজ্যোন্তি শিখা অনির্বাণ, 
পারাবত-শ্বেতপক্ষ আন্দোলিত নিখিলের বুকে-_ 
পৃথিবী বসেছে জণপে নামমগ্র, সেই প্রিষ নাম, 
পৃথিবীর ধ্যান-স্বপ্র উল্তাঁসিত স্মাতির ফলকে । 
তবুও বিচ্ছেদ ভয় শোকাহত হৃদক়্ের তাবে 

নিষ্ঠুর রাগিনী তার বাজাবেনা, নিবিড় প্রত্যয় 
সোচ্চারে প্রকাশ করে জীবনের দিশ্চিত গৌরব, 
ফুলের সৌরভ বড় স্কুল হতে, প্রেম মধুময় ॥ 


শান্তির স্শ্মিত দীপে অনিবাণ আলোক ক্ষরণ 
সে ধারায় শুচিস্রীত বিশ্বলোক জেনেছে মরণ 
স্মরণের কাছে আজও পরাভত-_তাই স্মতিভার 
হৃদয়ের বড় কাছে দলে ওজে হ্যতি মলিহার । 


অঙ্গীকার বুকে নিজে অন্ধকারে আলে। চিনে চিনে, 
পৃথিবী প্রণাম রাখে পদপ্রাস্তে বিদায়ের দিনে । 


&& 


সৃক্ুমার রাগ 
বৃস্নর 


বর্শে চর্মে বন্দী কি সুশ্দর 2 

স্িঞ্ষতার সৌন্দর্য বুঝি কুস্বমে আন্তীর্ণ 7 
তাই যাকে ভালবাসি তারই দূপ 
আরোপ করি সৌন্দধে ৷ 

মুগ্ধ মুহূর্তের ভাবনার খেই নাই 

তাই গভীরতার পরিমাপ করি না। 
ছুটির.দিনে ক্লাম্তির অবসাঁনে 

স্ুন্দরকে ভেবে দেখি-_ 

দেহের বাইরে মনের রাজ্য, 

দ্বটে! ফেন একসুত্রে বাধা । 

যেখানে সাজানো বাগান-_-পুশ্পের স্ৃরাতি 
শক্তির সমারোহ--অমিত আশা, 
অশান্তির প্রক্ষেপে-লশান্তির কামনা, 
সৃষ্টির উল্লসিত স্বপ্প, 

সেখানেই অতনু গৃহের অর্গলম্ক্ত নিস্পৃহ প্রবেশ । 
শিব-দ্বৃষ্টিচ্যিত ভস্মে তিল তিল করে গড়া 
বাপের আবরণ তলে 

প্রাশোচ্ছল মোহন জীবনের স্পন্দন । 

সেই সৌন্দর্যের প্রতীক প্রতিষ্ঠিত 

সব হ্দয়ের শতদলে, মাতে, ঘাটে, জনতার 
বন্দরে, গঙক্ষায় উদার হিমালয়ে 


শন 


&৬ 


নচিকেতা ভরঘ্ধাজ 


বিপরীত তরঙ্গের বিরুদ্ধে 


আমাদের চারিদিকে জীবনের বিচিত্র তরঙ্গ প্রবাহ 
অনিবাঁণ হয়ে আছে £ আশা-আলো! দুঃখ-ভয় আকা উৎসাহ 
পরিণামী ব্রত্ধে থাকে । আমাদের সকলের নিজ্ক্িয় ভামিকা-- 
প্রায় আমর তরঙ্গ-মথিত হয়ে ভাসমান জ্রোতের জলের 
গভিপথে । আমরা রুখে ঈাড়াতে পারি শা 
বিপরীত প্রবাহকে । বিচিত্র ব্হুধা ব্যাপ্ত বনুবুভত জীবনের টীকা। 
ভাঙ্ক প্রভৃতি কিছু পড়তে পারি না! তবু সুষোদয়ের 
সম্্রাম্ত আলোর কাছে আমাদের হৃদয়ের গভীরের বীণা 
যন্ত্রণায় ক্ষ ওঠে মাঝে মাঝে ; প্রার্থনা-প্রণত 
আমর সমপিত হই--অন্য দূর চৈতন্যের কাছে । 
তরু আমরা সাধারণ- প্রত্যহ প্রশ্নের অন্ধকারে 
ভাসমান । 

কিস্ত কেউ কেউ আছে স্পষ্ট উন্নত 
বলীক্ান চেতনায় উন্মাদ তরঙ্গকে অমল উদ্তাসে 
বিপরীত ফোজনায় সৃষ্টিতে সাজাতে পারে । জীবনন্ব্যাপারে 
সম্রাটের মত তারা অটল উন্নত মহিমায় 
বিরুদ্ধ ঝড়ের মুখে অপরূপ সৌর তপস্যায় 
নন্দিত দাড়াতে পারে । সে ব্রকম উজ্জ্বল প্রতিভ! 
হুর্ভভ পৃথিবীতে । তবুও তাদেরই জন্য এ পৃথিবী স্বর্ণ-প্রতিম। 
বার বার । জনতার প্রতিনিধি--লেনিন লিঙ্কন-_. 
তাদের স্থতিরা আজে সময়ের স্বপ্র-সৃশ্বিভা 
উত্তরণে অনিন্দিত ; প্রত্যহের পরিচিত সীম' 
অসীমে ছড়িয়ে দেয়--5 আমাদের চারিদিকে উজ্কব্বল চারণ 
বিপদে হুঃখে ভয্মে ফিরে দেয় জীবনের সম্ত্রাস্ত মহিম? । 


৫৭ 


হয়তো অনেক নদী চেউ হয়ে ভেঙে পড়তে পারত এ প্রান্তরে ; 
অমেয় জলের শিল্প ভরে দিতে পারত দেশ সবুজে সোনায় ! 

তবু সে অনেক ঝড়ে আমাদের জীর্ণ এই নৌকার শিয়রে 

অন্ধকারে একা একা স্থির ছিল, প্রভাতের পদ্ম-আভায় 
দেখেছি সে ফিরে আসে আমাদের মুগ্ধ উপকূলে । 

গোলাপের পাপড়িগুলি ঝরে পড়ে গেছে আজ ধূলে, 

অতন্দ্র প্রহরী তরু সীমান্তের শীতে ও বর্ষায় 

আমরা আজে স্থির জেণোে আছি; 

বয়ফ গলবে জানি, পাথরে ফোটাব স্কুল, জানি ভোর খুব কাছাকাছি । 


মলয়শক্কর দাশগুপ্ত 


১ 
আশ্চষ অরশ্যের কথ! জেনেছিলাম, জপকতথার মতো 
যে অরণ্য অভয়ঙ্কর দুর্গম অথচ শান্ত দীপ্ত শোঁভানত 
সে অরণ্যের গভীরে নাকি গান ছিল, সূর্যের প্রাণ 
ফুল ফোটাতে চেয়েছিল যৌবনের . 

দ্ধর থেকে দেখা যেতো 

সে অরণ্যে বসতি এক খতুরাজ খ্জু বনম্পতি 

ইচ্ছে হলে যেতে পারি ওইখানে, ওইখানে *." 

ইচ্ছে হলে দ্পকথার মতো।"" 


২ 
অরণ্যে যাবে। ন। আর দেখবে। নাকে। সেই বনস্পতি 


যে ছড়ালে! মাটিতে স্েহ মনে মনে 
অঙ্গীকারে মাটিকে আপন 
দেখবে নাকো খর্জু সেই বনস্পতি ধীর অতঃপর ; 


অরণ্যে সহস। ঝড়, কী হুর্দৈব অরণ্যে ঝড় ! 


৫৯ 


থীরেন ভৌমিক 
স্তির পটে 


উজ্জ্বল 
অর চিত্র স্কতালাবেই রঙিন আকাশ 
মেণের বুকে ছাপা থাক তোমার অস্তর 
শুভ লগ্নে এনে দিল-বুর্যের মতন | 
এ আলোক রশ্মি অম্বতের ধার। 
ঠ তাপস তৃমি ভারত রতন 
মুক্তির আশ্বাসে লাল গোলাপের রঙ । 


মেন ছ্বাস 
রক্ত গোলাপ 


কারণে বা অকারণে আকাশে যখনই রাখি চোখ, 
মেঘে ঢাকা তারাগুলে। সব-- 
বেদনার ভারে কাপে ;£ অরণ্যের গাঢ় অন্ধকারে 
পাখিরাও বিষপ্প নীরব । 
শতাব্দীর অস্তরাত্মা শান্তি খুজে খুজে 
ক্লাস্ত ; তবু পেতে চায় অস্বত-সন্ধান, 
বিক্ষত সংগ্রামী মন বিপ্রলন্ধ জীবনের হাটে 
পরাভূত, বেদনায় মান । 


অথচ এখানে এক আশ্চর্য বক্-গোলাপ-- 
প্রত্যয়ের স্বপ্ন জাকে £ নক্ষত্রই সূর্য হবে, 
মুছে দেখে মিথ্যা অভিশাপ ! 


৬৯ 


হরেন ঘোষ 
শাস্তির উদ্দে্যে 


পায়ে পায়ে পথ চলে সব কাটা দূর করে 
তুমিই লিখিলে 
শান্তির স্ৃশ্মিত বাপী দিকে দিকে আশ্চর্য নিখিলে । 
প্রত্যহের হণটাপথে নির্বোধেরা বকেছে প্রলাপ-- 
এখন সভান্ন শেষ কী ভীষণ রিক্ততায় 
নতম্থুখে খুজে ফিরছি কোথায় গোলাপ ! 


আমার মনের কোণে জডে। হচ্ছে ভীষণ ভয়ের ভীতি 
অন্ধকারে শুনতে পাচ্ছি কারা যেন ছুরিক। শানায় 

মুছে দিয়ে সাবলীল সূর্যক্লাত স্মাতি, 

ভাদের হৃদয়ে নেই প্রেম-ভালোবাস। প্রীতি ইত্যাদি ইত্যাদি । 


হেকপোত শাস্তি আনে রিরংসায় আলে দাও 
তুমি নিরবধি ! 


১৪ 


শিপ্র পাল 
ড্যুর নির্জনে 


স্বত্যুর ছিলোন। সাধ্য অন্তিম সুগের ইতিহাসে 
রক্তের স্বাক্ষর রাখে £ পৃথিবীর সত! অবক্পব, 
রুগ্র বেদনার ক্লাত্তি বর্ণহীন নিম্পৃহ চেতন! 
নিস্পত্র বৃক্ষের মতো জন্মান্ধ লিঃসক্ পড়ে আছে। 
অস্পষ্ট জ্যোত্ম্লার ঢেউ নির্জন নীলের শীর্ষে স্থির 
মগ্ন সমাগত £ যেন জেনেছিলো দ্বপ্ত অভিযানে, 
সুবর্ণ মন্দির চুড়া স্কুল চন্দনের গন্ধ মান ; 

ভেসে যাবে দ্বলিশ্রোতে অনির্বাপ আলোর সন্ধানে । 
বৃন্টির কুয়াশ। ম্বের! অট্রান্সিকা নগর বন্দর 

উদাত খিলান ব্যস্ত কাকুকার্ধে বর্ণাঢ্য বিস্ময়, 
অস্থির নিয়তি সে কি মহাকাল নিপুণ স্থপতি ; 
সুবর্ণ গ্রন্থিতে যার বাধা পড়ে বহতা সমস্স । 
শুচিস্মসিত অন্ধকার অস্থতের দিব্য স্পর্শ খোঁজে 2 
রোদসী স্মতির বৃস্তে পরিশ্রত প্রগাঢ় প্রত্যয় ; 
ঈশ্বর নির্লোভ শাস্তি স্বর্গরাজ্য প্রেম সংবেদনা, 
সততা! সভ্যতা স্ুদ্ধ ইতিহাস স্তন্ধ রক্তক্ষয় । 


সমন্তই শাস্ত হোল £ অতঃপর অস্বত সন্ধানে, 
বিবর্শ প্রাচীন গ্রস্থি খুলে রেখে যাত্রাবদজের 
অন্তিম মুহূর্তে যেন জাতিস্মর বিশ্বের বিস্ময় 

মগ্ন হোল 5 অন্য সুর্য জ্যোতির্সয় আলোর প্রয়াশে । 


শান্তনু দাস 
সেই গোলাপ প্রেমিককে 


১ 

অনেকদিন, অনেক পথ, ক্লান্ত পায়ে এদে 
পাস্থরা সব স্বপ্র নিয়ে স্সিগ্ধ ছায়াতলে, 

রঙ মেখেছে স্বর সেধেছে কখন মযতলে 
গ্রামীণ মেয়ের রক্তগোলাপ, রঙিন উপহার । 
বর 

হঠাৎ কালে! ঝড়ে মনের অজান্তে কখন, 
বিশাল দেহ হুমড়ী খেয়ে নদীর জলে নামে £ 
গুমরে ওঠে শিশু, পিতা এবং পিতামহ, 

ক্লান্ত দেহে অবনত, মুক্তে। ঝরে পড়ে । 

এ] 

এখন অনেক রাত দূরে আকাশ ভরা তারা! 
স্তব্ধ বেদী, বিবর্ণ ফুল দেয় বুঝি পাহার! । 


৬৪ 


মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 
সাতাত্তবর জন্মদিনে 


আপাততঃ গোলাশ্পে অনীহা? জাগছে 

অনীহা ভীষণ । 

গুটিকয় বীজ কিনে গোটাটা। শহর খুরে 

পিচগলা রোদে, ধৈধের মোম গঙলে গ্যাছে 

তবুও একইঞ্চি জমি কি আশ্চ নজরে এলো! না- 
আলো হাওয়া ন1 হয় ফুুসলিয়ে আনা যেত । 


আমার সমস্ত রক্তে শয়তানেরা খেল। করছে । 
ফোটাতে দেবে না তারা এখন গোলাপ ; 
এজ্জ্িল, 
তবুও তৃমিকি বলবে রক্ত দিয়ে ফোটাতে সে ফুল 
না নিয়ে মনুষ্ন্প্রতিম কোনো ব্যথার সংলাপ । 
অনেক ইচ্ছের রসি জড়িয়ে-জড়িয়ে 
রক্ত দিতে গিয়ে 
গতকাল ব্লাডব্যান্কে আমার বিবর্ণ রক্ত দুষিত, নাকোচ হয়ে গ্যাছে । 
এক্ড্রিলা, তোমায় আমি ভালোবাসি*" 
তা'বলে এ মুহুর্তে ফোটাতে বলো ন! তুমি ফুল ! 


অতএব:''*হে ঈশ্বর শয়তানের স্বত্যু হোক, 

টবের মাটিতে আমি কাল থেকে সবজিই বসাবে । 
আপাততঃ গোলাপে অনীহ1 জাগছে 

অনীহা ভীষণ ॥ 


করিছর দে 
একটি নিবেদিত কবিতা 


আমার বাগানে ফোটে স্মৃতি কিংবা একটি শোলাপ ; 
একটি গোলাপ কিংবা স্মৃতি রোজ আমার বাগানে, 
লত! ফুল পাখি ক্তা--তাহাদের অপার সংলাপ. 
প্রত্যুষ, নীলিম। থেকে অনায়াসে মুক্তি চেয়ে আনে 


প্রতিদিন উদ ভেঙে উর্ধস্ব্খী সকালবেলায় 

গোলাপের রৌদ্র দেখি-_-যে-গোলাপ তোমার তোমার 
এবং তোমারই বৃক্ষে নর ভোর মায়! কুয়াশায় 

যে শোলাপ কথা বলে, গল্প করে দুর নীলিমার. 


সমস্ত গোলাপ তৃমি নিতে চাও, নাও ।-."দাও রেখে 
রক্তের স্মাতির গন্ধ, স্মৃতি--লাল রক্তের মতন । 
ওইমাত্র গন্ধ স্মৃতি তোমার সে গোলাপের থেকে, 
রেখে দেব বক্ষোপাশে, কোটি লক্ষ পুষ্পের ভূবন | 


সুশীল হাজরা 
দীপ্ত কণ্ঠস্বর 


রল্েছে রক্কের দাগ । বুকে যার গ্বলস্ত আগুন, 
সে পথিক অন্ধকাকে করেছিল পথের সন্ধান 


ভেঙ্গে দিয়ে শতান্দির স্কিন লোহার শৃঙ্খলা ; 
'অলাড় জাতির প্রাশে এনেছিল মুক্তির আম্বাদ । 
যদিও জীবন সব বেদনার উৎস-স্থখে একা 

ফিরে যায়, নির্জনতা কাচের শারসিতে মুখ রাখে ; 
ট্রেনের কামরার আলো ভরত পথ পার হয়ে যায়; 
স্বপ্রভক্া দিনগুলো মনে হয় এ্যালবামের ছবি । 
পৃথিবীর পথে পথে এখনো! জমাট অন্ধকার £ 
তুধিসহ যন্ত্রণার কালরাজি হয়নিকো। ভোর ; 
সামনে রুক্ষ মরুবঝড়, ভক্মাবহ নিষ্ভুর সময়, 

কিন লোভের হাত দবিনীত করে রাজ্যপাউ । 
তবু হেন ম্বলে কোথা অনির্বাণ আম্বাসের আলো। 
সউুনতে পাই -জওহরলালের সেই দীপ্ত কণ্ঠস্বর । 


৬৭ 


বরুণ মজুমদার 


নেহরুর নামে 


এখন আকাশ থেকে কোন তারা ঝরে গেলো বলো! 
এখন আকাশে জমে কার নামে বিষাদের মেঘ 
কার নাম ভেসে আসে বাঁতাসেতে এমন সময় £ 

সে শুধু ভারতবত্ত প্রিয় নেতা নেহরুর নাম ! 


তোমার স্বপনে গড় আমার এ স্বাধীন ভারত 
প্রচার করেছে বিশ্বে শান্তি তার প্রাণের শপথে । 
“নেহরু, অমর রহে? দিকে দিকে তাইতো সবাই 
সব দ্বিধা ভয় ভূলে ঘোষণা করেছে বার বার । 


এ জন্মে জন্মাস্তে নয় তারপরে কোন একদিন 
রঙীন আশার সুর্য নিভে গেলে পৃথিবীর পরে 
সেদিন তোমার নাম, সেদিন তোমার মধু বাণী 
জেগে রবে মেঘে মেঘে জেগে রবে তারার তাব্রায়্ । 


£খের সমুদ্রে তুমি ভয়হীন শান্তির কাশুরী, 
নিযে গেছে? ভারতেরে অমরাবিতীর পথ চিনে । 
তোমার চরণ চিহ্ত সবখানে আজো দেখা যায় 
গোলাপ এনেছি সাথে, এ দীনের লহগো প্রণাম ! 


গৌতম গুহ 
শাস্তি নেহেরু 


যমুনা--আকাশ 
নীল নিভৃতের 
সঞ্জাত মিল 
ডানায় ডানায় পেলে 


উদার শাস্তি 

পাখনায় মেখে 

স্বপ্নের এক 

আলপনা একে ্‌ 
গাউচিল ফিরে এলে 


প্রেমের মাটিতে 
উচিত এ-জব 
লঙ্ঘন করে 
আত্মার স্তব 
বারুদের বীজ বোনা ? 


গোল পৃথিবীর 

ছোট্ট টেবিল 

চৌদিকে বোসো। 

ভায়ে ভায়ে মিল 
অভিযোগ শুনবে না। 


বাল ৰন্ুচৌধুরী 


বিবর্ণ উদ্যান দেখে 


কে তুমি অস্থির হাতে ভেঙে দিচ্ছে সমস্ত বিশ্বাস, 
সঙ্গোপন ছায়াছবি, কাকুকার্ষে চিত্রিত দেয়াল 
সজ্জিত উদ্যান থেকে তুলে নিচ্ছে। রক্তিম গোলাপ 
আমাদের ভালোবাসা, নিবিকার কোন মত্ততায় ৷ 


অদ্বশ্য তোমার হস্ত সবকিছু ভাঙে চুরমার 

পারে নাহয় থেকে মুছে দিতে স্যাতিময় প্রেম, 
যেখানে সহব্রদল উদ্যানের নিলীম প্রার্থনা 

ন্রাস্থতে শিরায় মিশে শোলাপের রঙ হয়ে আছে । 


রামচজ্জ বন্দ্যোপাধ্যা 
লেহকর 


মননের আলে। দিয়ে দেখেছ কি রোশনাই চাঁদ 

নিয়নের আলো নয়, নয়কো। জ্বলন্ত পরীদের ফাদ । 

হাজারো মশাল ভীড়ে শাস্তির নামাবলী দিপাবলী গাল্স 
সাইন্যণপস্‌ তন্ত্রীর বিটোফেনে রবাট ফ্রষ্টের বিরাগী যন্ত্রণা বাজায় 


আপেলের দেশ ছেড়ে ঘৃপ্ির উড়ুন্ধি উড়নিতে কিম্বা পেরাম্থলেটারে 

সে কোন অচিন পাখি এলাহবাদে বুড়ী ছ্রোয়, তিনমূতির ফোকরে ফোকযে 
শান্তি সাম্য মৈত্রীর থি, ডাইমেনসনে বকম্‌ বকম্‌ বোল ভোলে 

শান্তি যে পলাতক, ভয়ে ভয়ে লুকিয়েছে নলচের কোলে 

বটমহোলে রক্তের নীলে লাল পৌঁচ কালো আল পাকা, নোনতার স্বাদ 
সব আলো অন্ধকার, সব ভালো লাগে বিস্বাদ । 


৭১ 


সাতাশের মে 


সেইদিন দুপুরের রোদে ওড়া মন 

ধাশপাঁ৩। চিবুতে চিবুতে 

থেমেছিল অশথের শ্োডে, 

শান্তির পাঞরাট। ধুকে ধুকে তখনতো ওড়ে ! 


মেহেদি লাগিয়ে রেখে তুলছিল ছাপ 
সরু মাজা আধোরাঙা পশ্চিমী বউ, 
কি জানি হঠাৎ কোন ওড়া বাজ দেখে, 
পায়রাট। হয়েছে উধাও । 

পোড়া মন টনটনে কেন উড়ো লাগে 
কিছু নাকি হয়েছেই তবে ? 
কেঁদোমেয়ে হাই তুলে প্রশ্ন করে 
বেতার তরঙ্গ বলে নেই"****" 


বিল পুডে খ। খা করে সাতাশের মে 
শহরের ছেলেটার মাথাটাই ঘোরে, 
ইতিহাস ইতিহাস ইতিহাস হবে 
হামাগুডে শিশুটার মুখে লাল ঝরে । 


প্রেমিক সঙ্গোৌপণে, দিয়েছিল এই 
বোতা!-মর ফাঁক। খরে ফুল কুঁড়িটাই, 
বুঝি আর নাই বুঝি হয় বড় সাধ 
নাইটি,ক ঢেলে দিয়ে বার করি খাদ । 
টুনো পুঁটি তড়পায় এক হাটু জলে, 

ওর খাবি খায় খেতে, ফারনেসে আলে । 


৭২ 


